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দেশে দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য ‘‘একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা’’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে সেরা একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে এদেশের শিল্প-কলকারখানায় দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তেজগাঁওয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য জমি নির্দিষ্ট করেন। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় এদেশে ১৯৫৪ সালে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় যা এখনকার ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। তৎকালীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৫ সাল থেকে ছাত্র ভর্তি করা হয়।
স্বাধীনতার পর সদ্য স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই জাতির পিতা বলেছিলেন, তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডের মতো করে গড়ে তুলতে চান। লক্ষ্যেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। দেশের প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের উন্নয়নের কাজে হাত দেন। জাতির পিতা এদেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জ্ঞান-দক্ষতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
কিন্তু ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর থেমে যায় শিক্ষাসহ দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড। বাংলাদেশে রচিত হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নহীন কালো অধ্যায়।
সুধিমন্ডলী,
দীর্ঘ ২১ বছরের দুঃশাসন, অপশাসন ও নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেতে এদেশের জনগণ ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। আমরা সরকার গঠন করি। দীর্ঘ দিন পর সরকার যে জনগণের সেবক হতে পারে সে কথাটি মানুষ জানতে পারে।
আমরা প্রতিটি সেক্টরকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের অংশ হিসেবে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক স্থাপন করি। ২০টি পুরাতন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ করি। পর্যাপ্ত মহিলা হোস্টেল, একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন স্থাপন করি। পুরাতন ইনস্টিটিউটগুলোতে নতুন করে ৪১ টি এবং নতুন ইনস্টিটিউটে ৭২ নতুন টেকনোলজী ও ট্রেড সংযোজন করি। আধুনিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ক্রয় করি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে এর পাঠ্যপূস্তকসমূহ বাংলায় প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ করা হয়। দেশের ৬৪টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটকে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে রূপান্তর, আড়াই হাজার নতুন জনবল নিয়োগ, পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২য় শিফট চালুসহ বিভিন্নমূখী উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করি।
আমরা এসময় স্বাক্ষরতার হার ৪৫ থেকে ৬৫ ভাগে উন্নীত করি। অথচ পরবর্তী ৭ বছরে এর কোন অগ্রগতি হয়নি বরং স্বাক্ষরতার হাত কমে যায়। বিএনপি-জামাত এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবার দেশকে লুটপাট আর নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। শিক্ষাসহ মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে।
সুধিবৃন্দ,
জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে আবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাখাতে বিএনপি-জামাত জোটের অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে গত পাঁচ বছরে এর উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।
আমরা একটি সর্বজন স্বীকৃত, বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি, যেখানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমরা ২০২০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আমরা প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। ইতোমধ্যে ‘এ টু আই’ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯টি পলিটেকনিক ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দকে মাল্টিমিডিয়া ইনস্ট্রাকশন ম্যাটারিয়াল্স তৈরির প্রশিক্ষক দিয়ে তাদেরকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রস্ত্তত করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনারগণ তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছেন।
সুধীমন্ডলী, 
আমি বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 
আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছি যেখানে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। মাধ্যমিক পর্যায়েও এ সুযোগ  রয়েছে। আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম সারাদেশে প্রায় ১ হাজার ৮০০টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। আমরা সকল উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে ১০০টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।
আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফ্ট চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য আরও ৩টিসহ মোট ২৬টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গত পাঁচ বছরে আমরা ২৬টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) নির্মাণ করেছি। আরও ২৭টি টিটিসি ও ৫টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট নির্মাণের কাজ চলছে। বিদেশে জনবল পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
আমরা ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সহায়তা নিয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার করছি। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করেছি। এর গঠন ও কাঠামো সংস্কার করা হয়েছে।
আইটি, কৃষি ও খাদ্য, চামড়া, যানবাহন ইকুইপমেন্ট এবং পর্যটন - এই পাঁচটি বিষয়ে ‘ইন্ডাস্ট্রি স্কীলস কাউন্সিল’ গঠন করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর কারিকুলামকে যোগ্যতাভিত্তিক করা হচ্ছে। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতাকাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।
আমরা এডিবি’র সাহায্য নিয়ে আরো একটি স্কীলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পও চালু করেছি। এর মাধ্যমে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রায় ৫ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৯১টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ৬৮ হাজার যুব মহিলা ও পুরুষকে কর্মোপযোগী দক্ষতা প্রদান করা হবে।
আমরা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয় তৈরি করেছি। ৪০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কীল সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। স্কীলস এন্ড ট্রেনিং এনহেন্সমেন্ট প্রকল্পের আওতায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪১৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ৮ শ’ টাকা বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ২৫টি সরকারি ও ৫টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ কোটি টাকার মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। আমরা টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি। আমরা ১০ হাজার ৬০১টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছি।
আমরা ঘরে ঘরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র নির্মাণ করেছি। মোবাইল ফোনে থ্রী জি প্রযুক্তি চালু করেছি। অচিরেই ফোর জি চালু করা হবে।
আপানারা জানেন, বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ব্যর্থতার কারণে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইনফরমেশন হাইওয়েতে বিনা খরচে সংযোগ নেওয়ার সুযোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়। 
পরবর্তীতে আমরা প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ সংযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করি।
সুধিবৃন্দ,
আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের ক্রয় ক্ষমতা, মাথাপিছু আয়, রির্জাভ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তির পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিটি খাতেই আমরা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছি। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে দেশের জনগণ আমাদের আবারও নির্বাচিত করেছে। আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসম্পদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। এজন্য আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করছি ও অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কারণ এর মাধ্যমে তরুণদের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দক্ষ কর্মীগণ উচ্চ বেতনে বিদেশে গমন করে আমাদের মূল্যবান রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনারা যারা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনা করেন তাদেরকে আমি এ শিক্ষার প্রসারে আরও বেশি করে যত্নবান হওয়ার আহবান জানাই।
কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষার সম্প্রসারণে এ পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক। আমি শিক্ষকদের আরও নিবেদিত হয়ে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে একটি মানসম্মত অবস্থানে উন্নীত করতে আহবান জানাই। আমাদের সরকার আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে আন্তরিক রয়েছে।
সুধীমন্ডলী,
আমি আশা করি, জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের ফলে এ শিক্ষার প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হবে।
 আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ‘‘কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪’’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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